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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
স্বাধীনতার স্বাদ Sbrዔ
ধর্মের নামেই তো চলছে সব। রাজনীতি, হত্যা, জাল-জুয়াচুরিআহা, কথাটাই তো তাই ! ধর্মের নামে এ সব চলছে মানেই তো মানুষ ধর্ম মানছে না, অধর্মের রাজত্ব চলছে। গান্ধীজির অহিংস নীতি শুধু রাজনীতি হলে কি এমন ফ্যাসাদ হত না আমরা এমন ফাদে পড়ে কেঁকো করতাম ? উনি নিলেন ধর্মের অহিংসা, তাকে করলেন রাজনীতির কৌশল। এটা অধৰ্ম, তার ফলও ফলছে। তুমি বরং এটা একটু ঘুরিয়ে লেখো গিরীন, ধর্মস্রষ্ট হলে জাতির কী অবস্থা হয়। এমনি বেশ হয়েছে লেখাটা কিন্তু
ধর্ম কী বলুন তবে। কীসের থেকে ভ্ৰষ্ট হওয়ায় লোকে ধর্মস্রষ্ট হয়েছে ? কেন ভ্ৰষ্ট হয়েছে তাও বলুন।
ধর্ম কী বুঝে এডিটােরিয়াল লিখতে হলেই হয়েছে ! সত্যহরি একটু হাসে। সত্যহরির হাসিটুকুই যথেষ্ট হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু গিরীন নাছোড়বান্দার মতো বলে, ধর্ম বুঝতে চাই না। সত্যহরিদা, ধর্ম সম্পর্কে একটা ধাঁধা মিটলেই আমার চলে যাবে। ধর্ম আছে বলছেন, ধর্ম যদি আছেই। তবে মানুষ ভ্ৰষ্ট হয়েছে কীসের থেকে ? মানুষ যদি ধর্ম ছেড়েই থাকে, ধর্মটা তবে রইল কোথায় ? মানুষকে বাদ দিয়েও ধর্ম বেঁচে থাকে ? তা যদি বলেন, তবে বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড-জল-স্থলআকাশ-জীবজন্তুর ধর্মকে ধর্মের নামে মানুষের হানাহানির মধ্যে টানি কী করে ?
সত্যহরি মিছেই সম্পাদকত্ব করে প্রবীণ হয়নি, ধা কবে একটা সিগারেট ধরিয়ে স্মিতমুখে সকৌতুকে বলে, তাহলে ওভাবেই ঘুরিয়ে লেখো না যে দেশে ধর্ম নেই। ধর্ম নেই বলেই মানুষ পশু হয়ে গেছে !
এবার গিরীন ক্লিষ্টভাবে একটু হাসে, এটা ছপাবার জন্য নয়। সত্যহরিদা, এমনি লিখেছি। গায়ের জুলায় ।
লেখা সিপগুলি ছিড়ে গিরীন টুকরিতে ফেলে দেয়, সত্যহরি মাথা নেড়ে-নেড়ে বলে, উৰ্ছ, ওটা মিছে বললে ভাই। প্ৰাণের কথাই লিখেছি, ছাপাবার সাধ নিয়েই লিখেছি। তবে সাংবাদিক বটে তো, এও তুমি বেশ জানো, প্রাণের কথা স্বাধীনভাবে ছাপাবার সাধ প্ৰাণেই থাকে ! এই আপশোশে মাথায় আমার টাক পড়ে গেল ভাই !
সত্যহরির মুখে মুচকি হাসি। একই নিশ্বাসে সত্যাহরি জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা, ওই যে লিখেছি ওয়াহাবি রাখিবন্ধন খিলাফৎ চরকা হরিজন সব কিছুব উৎস স্বাধীনতার কামনা, কিন্তু বাধ্য হয়ে ধর্মের আবরণ নিতে হওয়ায় ভেস্তে গেছে। আসলে ওটা তুমি কী বলতে চেয়েছ গিরীন ?
বলতে চেয়েছি, আমাদের ধর্মপ্রবণতা বঁচিযে রেখে, মধ্যযুগে ঠেলে রেখে, শুধু এই একটা চালে ইংরেজ আমাদের
ওঃ ! বুঝেছি, বুঝেছি। গিরীন চটে বলে, না, আপনি বোঝেননি। আপনারা বোঝেন না। স্কুলে-স্কুলে ইতিহাস কেন শেখায় বন্দুকের টােটা কামড়ালে গো-মাতাকে কামড়াতে হয় বলে সিপাহি বিদ্রোহ ঘটেছিল, আপনারা তা বোঝেন না। বরং গর্ব অনুভব করেন ! এই যে নীে-বিদ্রোহ হল, যে জন্য রাতারাতি মন্ত্রী মিশন এলেন, এটা একশো-দেড়শো বছর আগে ঘটলে আমরা স্কুলের ইতিহাসের টেক্সট বুকে পড়তাম : যদিও জাহাজে ছাগলের মাংসই দেওয়া হইত। তথাপি দুষ্ট ষড়যন্ত্রকারীরা গুজব রটায় যে গোবু ও শূকরের মাংস খাওয়ানো হইয়াছে, তাহার ফলে হিন্দু-মুসলমান নীেসেনারা বিদ্রোহ করে। পড়ে গর্বে আমাদের বুক ফুলে উঠত। আর যাই হােক, আমাদের নীেসেনারা ধর্মের অপমান সহ্য করেনি, গোরু শূকরের মাংস খাওয়ানোর প্রতিবাদে বিদ্রোহ করেছে। কী মহান এই দেশ ! কত প্রাচীন এই দেশের সভ্যতা ।
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